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তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৪৬৭ 
চুরানব্বই জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :
বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ৯৪ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগদান পত্র sa1@mopa.gov.bd ই-মেইলে প্রেরণ করতে বলা হয়েছে।
আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।
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      Number : 1466
Bangladesh welcomes the UN brokered parties of the Yemen conflict
Dhaka, April 6 : 

Bangladesh welcomes the UN brokered two-month long ceasefire between the parties of the Yemen conflict which came into effect from 2 April at the advent of Holy month of Ramadan. It also appreciates the efforts of the Joint Forces Command of the Arab coalition to support legitimacy in Yemen. It further appreciates the efforts of all the parties in Yemen for agreeing to this ceasefire. 

Bangladesh hopes that the stakeholders will take this opportunity to continue the political process to reach a comprehensive agreement to end the conflict in Yemen.

Bangladesh also notes the recent initiative by the Secretary General of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf for urging all stakeholders to enter into dialogue and for promoting Yemeni-Yemeni consultations for reaching a lasting and sustainable solution to the crisis.

Bangladesh remains committed to supporting all efforts for maintenance of peace and stability in the region.
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তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ১৪৬৫

প্রধানমন্ত্রী অবাধ সাংবাদিকতা উপভোগ করছেন

                             -- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :

নৌপরিবহন  প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন‍্যান‍্য সেক্টরের ন‍্যায় সাংবাদিকদের নিয়ে ভাবেন। তিনি সাংবাদিকদের জন‍্য অনেক কিছু করেছেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের জন‍্য বড় ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ভবিষ‍্যতে সেটি কমপ্লিট হবে। তিনি অবাধ সাংবাদিকতা উপভোগ করছেন। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সাংবাদিকদের সাথে কিভাবে চলতে হবে তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। আমরা রাজনীতিবিদরা দেশের জন‍্য মানুষের কল‍্যাণের জন‍্য কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুমাত্রিক নেতৃত্বের অধিকারী। তাঁর নেতৃত্বে ১৩ বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে। সকল সেক্টরের প্রয়োজনের কথা তিনি ভাবেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের পজিটিভ ইমেজ তৈরি হয়েছে। এ ইমেজকে ধরে রাখতে হবে। পদ্মা সেতুর ইমেজ বিশ্বে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে গেছে। গণমাধ‍্যম পদ্মা সেতুর বিষয়টি তুলে ধরেছে। ধাপে ধাপে বাস্তবতার রূপ দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ  জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে অনলাইন নিউজ পোর্টাল ‘জুমবাংলা যুগপূর্তি সম্মাননা-২০২২’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

অনলাইন নিউজ পোর্টাল জুমবাংলা.কম এর সম্পাদক হাসান মেজরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, বিএফইউজে'র মহাসচিব দীপ আজাদ, ডিইউজে'র সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন এবং ডিআরইউ'র সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব।

অনুষ্ঠানে ১৬ জন ব‍্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অবদানের জন‍্য ‘জুমবাংলা যুগপূর্তি সম্মাননা ২০২২’ প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন; মুক্তিযুদ্ধে (মরণোত্তর)-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ‍্যালয়ের সাবেক অধ‍্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. গাজী সালেহ উদ্দিন; শিক্ষায়-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ‍্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম‍্যান অধ‍্যাপক আবদুল মান্নান; কথাসাহিত্যে-কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক আনিসুল হক; চিত্রশিল্পে-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও কয়েনের নকশাকার কে. জি মুসতফা; চিকিৎসায়-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ‍্যালয়ের লিভার বিভাগের অধ‍্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল; সমাজসেবায়- খুলনা অঞ্চল সমাজসেবায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান অনির্বাণ লাইব্রেরি; সাংবাদিকতায়-যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি মহসীনুল হাকিম; ফটোগ্রাফিতে-আন্তর্জাতিক খ‍্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার পাভেল রহমান; আবৃত্তিতে-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক আশরাফুল আলম; কবিতায়-কবি ও সাংবাদিক খান মুহাম্মদ রুমেল; ছড়াতে-ছড়াকার ও শিশু সাহিত্যিক পাশা মোস্তফা কামাল; গীতিকারে-বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ মঞ্জুর উল আলম চৌধুরী; সংগীতে-গায়ক, সুরকার ও সংগীত গবেষক সাজেদ ফাতেমী; কৃষিতে-বরেন্দ্র  ও রূপগ্রাম কৃষি খামারের উদ‍্যাক্তা সোহেল রানা; জনসচেতনায়-বস্ত্র প্রকৌশলী সাঈদ রিমন, নারী উদ‍্যাক্তায়-উই এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশা এবং আইটিতে-ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মোঃ মনির হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী গুণীদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টটিফিকেট প্রদান করেন।
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Foreign Minister Momen reiterate Bangladesh’s 
willingness to build close partnership with the United States
Washington DC, April 6 : 

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen spent another busy day yesterday 5 April in his official visit to Washington DC, as he met couple of US lawmakers and spoke in a number of think tanks in Washington DC. He is accompanied by, among others, Parliament Members Mahbubul Alam Hanif and Nahim Razzaq and Foreign Secretary Masud Bin Momen. 

In the morning, Foreign Minister Momen met Senator Chuck Schumer (D-NY), the Majority Leader of the US Senate. During the meeting, he raised the issue of the return of the Rashed Chowdhury, the self-confessed killer of the Father of the Nation, an sought for the Senate Majority Leader’s assistance in this regard. Bangladesh Foreign Minister also called for increased trade and investment of the US in Bangladesh. He also proposed Senator to revitalize the Bangladesh caucus. Foreign Minister Momen also met Congressman Steve Chabot (R-OH), member of House Foreign Affairs Committee, during which similar discussion took place. He also expressed Bangladesh’s expectations that the sanctions on RAB would be withdrawn soon. 

Bangladesh Foreign Minister also attended few events organized by Washington DC based think tanks. This includes United Stated Institute of Peace (USIP) Center for Strategic and International Studies (CSIS), and National Bureau of Asian Research (NBR). During his deliberations, he highlighted the impressive socio-economic progress Bangladesh has made under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, and expressed optimism that US-Bangladesh economic and political relations would further flourish in next 50 years. He also elaborated Bangladesh’s efforts to promote and protect human rights and democratic principles, and urged to the US Government to lift sanctions on RAB and related individuals. 

Foreign Minister Momen also attended a meeting with U.S. Chamber of Commerce’s US-Bangladesh Business Council, on business cooperation. The business meeting was joined by over 20 US company executives engaged in commercial, trade and investment with Bangladesh. 

Foreign Minister Momen noted that there are key areas of growth where US companies can support Bangladesh, like telecom infrastructure, digital economy, pharmaceuticals, blue economy, information and communication technology, financial technology and digital payments. He highlighted that Prime Minister Sheikh Hasina has allocated one special economic zone for American companies and welcome their investment into Bangladesh. Bangladesh Foreign Minister was accompanied by a high-level business delegation from Bangladesh.

Foreign Minister, in the evening, attended a dinner in Bangladesh House hosted by Bangladesh Ambassador to the US M Shahidul Islam, which also attended by a government representatives and civil society members from both the US and Bangladesh, and also from Diaspora community. 

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১৪৬৩ 

সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের 
পরিধি বৃদ্ধি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমে জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। একইসাথে বেড়েছে এ সব পণ্যের চাহিদাও। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করেছে মন্ত্রণালয়। ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের স্থান বাড়ানোর পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পূর্বনির্ধারিত সচিবালয় সংলগ্ন আব্দুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটি, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, কালশী এবং যাত্রাবাড়ির পাশাপাশি আজ থেকে খিলগাঁও, নাখালপাড়ার লুকাস মোড়, সেগুনবাগিচা ও উত্তরার দিয়াবাড়িতেও এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

স্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে দুধ, ডিম ও মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ  মোট ১ হাজার ৫০০ কেজি গরুর মাংস, ১৫০ কেজি খাসির মাংস, ৫০০ কেজি ড্রেসড ব্রয়লার, ৩ হাজার লিটার দুধ ও ২০ হাজার ডিম বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। ৩ হাজার ২৩০ জন ক্রেতা আজ ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্র থেকে পণ্য ক্রয় করেছেন।

অপরদিকে এ ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য প্রতিটি স্থানে একজন উপসচিবকে দায়িত্ব প্রদান করেছে মন্ত্রণালয়। গতকাল এ সংক্রান্ত এক অফিস আদেশে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও এ কার্যক্রম তদারকি করছেন।

উল্লেখ্য, রাজধানীতে ১ রমজান থেকে শুরু হওয়া এ কার্যক্রম চলবে ২৮ রমজান পর্যন্ত। প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার প্রতি কেজি ২০০ টাকা এবং ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। 
#

ইফতেখার/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৭৫৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর : ১৪৬২
আইসিটি বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত
ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল):


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের মার্চ মাসের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের  বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভা আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধান এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, জেলা পর্যায়ে আইটি/হাইটেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প, ইনফো সরকার-৩ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত), শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক রাজশাহী  (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কসহ অন্যান্য হাইটেক পার্ক উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন, বিজিডি ই-গভ সার্ট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প, লেভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অভ্ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প, জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প,  মোবাইল গেইম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ইমেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প, কানেক্টেড বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি স্থাপন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন ৩টি কারিগরিসহ মোট ৩১টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ 

১ হাজার ৩০৫ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। সভায় জানানো হয়, আইসিটি বিভাগের প্রকল্পসমূহের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দের ভিত্তিতে অগ্রগতি ৭৪ দশমিক ৫১ শতাংশ। 


প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ এসময় প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
#

শহিদুল/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর : ১৪৬১
দেশে সফট্ওয়্যার ডেলিভারি সেন্টার স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ‘এসভিএএম’
ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল):


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকের সাথে আজ আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি) সেবা প্রদানকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘এসভিএএম’ এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও অনিল কাপুরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। 


প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন-নর্থ শোর টেকনোলজিস লিমিটেডের পরিচালক মনীশ সেহগাল, এসভিএএম’র ভাইস প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় কুমার, এফএম অ্যাসোসিয়েটস’র পরিচালক ব্যারিস্টার এ এইচ এম বেলাল চৌধুরী, মার্কিন দূতাবাস ঢাকার ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের চিফ জন ডানহাম, মার্কিন দূতাবাস ঢাকার অর্থনৈতিক/বাণিজ্যিক বিশেষজ্ঞ শিলা আহমেদ। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এ সময় প্রতিনিধিদল ‘এসভিএএম’ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও অনিল কাপুর প্রতিমন্ত্রীকে জানান এসভিএএম মূলত যুক্তরাষ্ট্রে সফট্ওয়্যার তৈরিসহ আইটি সহায়তা প্রদানকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং এই কাজের জন্য তারা বাংলাদেশে সফট্ওয়্যার ডেলিভারি সেন্টার স্থাপনে বিশেষভাবে আগ্রহী। 


আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে এগিয়ে উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে আইসিটি খাতে যথাযথ অবকাঠামো গড়ে ওঠার কারণে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির অধিক। সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার ৫০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। গ্রাম পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে গেছে। তিনি এসভিএএম কর্তৃক প্রসপেকটিভ সফট্ওয়্যার ডেলিভারি সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। 

#

শহিদুল/পাশা/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৯১০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                            নম্বর : ১৪৬০
গণমাধ্যমকর্মী আইনের খসড়া নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর মতবিনিময়

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) : 
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে গণমাধ্যমকর্মী আইন (চাকুরির শর্তাবলি) ২০২২ এর খসড়া নিয়ে গণমাধ্যম নেতৃবৃন্দের সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় করেন। 

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি ওমর ফারুক, মহাসচিব দীপ আজাদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আইনের খসড়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা শেষে মন্ত্রী অংশীজনদের সাথে নিয়ে খসড়াটি পরিমার্জনের নির্দেশনা দেন। 

#
আকরাম/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                             নম্বর : ১৪৫৯
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 
ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) : 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬১ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ৯১৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।   
গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড আক্রান্ত কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১২৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৮৬ হাজার ৩৬ জন।

#
জাকির/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ১৪৫৮ 
সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে মালদ্বীপের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :    
বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার Shiruzimath Sameer আজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদারকরণসহ জাদুঘর ও পর্যটন খাতে সহযোগিতা বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ২০২২-২৫ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি চলমান রয়েছে যা ২০২১ সালে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালীন সময়ে স্বাক্ষরিত হয়। 

মালদ্বীপের হাইকমিশনার দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক দলকে মালদ্বীপ সফরের আমন্ত্রণ জানান। হাইকমিশনার Shiruzimath Sameer বলেন, জাদুঘর ব্যবস্থাপনাসহ প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণে বাংলাদেশের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। মালদ্বীপ জাদুঘর ব্যবস্থাপনা ও প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। হাইকমিশনার এ বিষয়ে মালদ্বীপ থেকে একটি প্রতিনিধিদল প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। এছাড়া তিনি দু'দেশের ঐতিহ্যবাহী নৌকার পারস্পরিক প্রদর্শনী আয়োজনেরও প্রস্তাব করেন।

হাইকমিশনারের সঙ্গে একমত পোষণ করে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, দু'দেশের মধ্যে জাদুঘর বিষয়ে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। তিনি এ সময় মালদ্বীপের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন, যুগ্মসচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম, উপসচিব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন ও মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং ঢাকাস্থ মালদ্বীপ হাইকমিশনের তৃতীয় সচিব মরিয়ম নাসির উপস্থিত ছিলেন।
#
ফয়সল/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর : ১৪৫৭  

জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদানের মূল্যায়নকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে
                                                                                   - প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী 
ডাবলিন, ৬ এপ্রিল : 
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার ডায়াসপোরাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।
মন্ত্রী গতকাল সকালে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে সেদেশের সরকার এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) আয়োজিত গ্লোবাল ডায়াসপোরা সামিট-২২ এ বক্তৃতাকালে একথা বলেন। আয়ারল্যান্ডের ডায়াসপোরা ডেভেপলপমেন্ট এইড এন্ড ডায়াসপোরা মন্ত্রী কোম ব্রফি টিডি এবং আইওএম এর ডিরেক্টর জেনারেল এন্টনিও ভিটোরিনোসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীবর্গ ও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, আমাদের ডায়াসপোরাগণ শুধুমাত্র রেমিট্যান্স নয় বরং বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, জ্ঞান ও দক্ষতার হস্তান্তরসহ জনকল্যাণমুখী কাজ করে থাকে। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং আমাদের সামষ্টিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখছে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে প্রবাসী সম্পদের টেকসই অবদানকে স্বীকৃতি ও মূলধারায় আনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে সরকার।
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি গ্লোবাল কমপ্যাক্ট ফর মাইগ্রেশন (জিসিএম) চ্যাম্পিয়ন দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং ঢাকায় গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি) আয়োজন করেছে ও বিশ্বব্যাপী অভিবাসন শাসনের ধারণার পথ দেখিয়েছেন। তাই জিসিএম-এর উদ্দেশ্য-১৯ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জিসিএম চ্যাম্পিয়ন দেশ হিসেবে, আমরা ইতোমধ্যেই উদ্দেশ্য-১৯ সহ জিসিএমের ২৩টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছি।
সম্মেলনে মন্ত্রী ডায়াসপোরাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় জন্য একটি  আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি সবাইকে ডায়াসপোরাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে ডায়াসপোরা ও অভিবাসী ইস্যুকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার কথা বলেছেন।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন, লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনীম প্রমুখ। 

#
রাশেদুজ্জামান/পরীক্ষিৎ/জাহাঙ্গীর/রবি/আসমা/২০২২/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর : ১৪৫৬

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী   

ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :   

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ এপ্রিল জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  

“জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠান ৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে আমাদের সরকার ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং করোনাকালে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দিয়েছে। বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে গত অর্থবছরে ৪৫.৭৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের গতিশীল নেতৃত্ব দেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে বিশ্ব পরিমণ্ডলে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এজন্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। LDG Graduation-কে সামনে রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানিখাতের বিকাশে বিভিন্ন প্রকার সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার বাড়াতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি সেবাখাতের সম্প্রসারণ ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের সর্বোচ্চ রপ্তানিকারকের জন্য ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি’ প্রদান করায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর ফলে রপ্তানিকারকগণ আরো অনুপ্রাণিত হবেন। পাশাপাশি এ স্বীকৃতি রপ্তানি বৃদ্ধিতে দেশের কৃতি রপ্তানিকারকদের অধিকহারে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি। 

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাখাওয়াত/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২২/১২১৫ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১৪৫৫ 
জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :    
রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৭ এপ্রিল জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   

“বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক যৌথভাবে ২০১৭-২০১৮ সময়ে রপ্তানি বাণিজ্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘জাতীয় রপ্তানি ট্রফি’ প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতে রপ্তানিকারকদের আরো ভালো করার প্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। রপ্তানি ট্রফি অর্জনকারী কৃতি রপ্তানিকারকদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। কোভিড অতিমারির প্রার্দুভাবের পর দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রেখে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে এসময় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের রপ্তানি বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালে প্রাপ্ত অনেক অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ভবিষ্যতে আর থাকবে না। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের এখন থেকে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে। 

রপ্তানি বাণিজ্যে টিকে থাকার জন্য পণ্যের মানোন্নয়নের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজারকে সংহত করা এবং নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় যুক্ত করতে হবে। এছাড়া রপ্তানিকারক প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। রপ্তানি ট্রফি প্রদানের মতো প্রণোদনামূলক কার্যক্রম রপ্তানিকারকের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক – এ প্রত্যাশা রইল। 

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৭-২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।    

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২২/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                   নম্বর : ১৪৫৪
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 
ঢাকা, ২৩ চৈত্র ( ৬ এপ্রিল) :  

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৭ এপ্রিল ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস -২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল ২০২২ ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি  আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারের প্রতিপাদ্য ‘Our Planet, Our Health’ অর্থাৎ ‘সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এবং জনসাধারণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ (এইচএনপি) সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমরা একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স, সাপোর্টিং স্টাফের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা চালু করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে গত ১৩ বছরে স্বাস্থ্যখাতে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) এর মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে সেক্টর ওয়াইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত এবং চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন করা হচ্ছে। 

কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি মোবাবিলায় আমরা কয়েকটি কর্মপন্থা ও কৌশল অবলম্বন করি, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানেও বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। স্বাস্থ্যখাতের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড, গ্যাভি অ্যাওয়ার্ড ও ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ড।

দেশের সকল মানুষের জন্য সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের উপযোগী দূষণমুক্ত পরিবেশ নির্মাণের মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরি করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে ‘রুপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলবো – ইনশাল্লাহ।

আমি ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস -২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।  
  জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                            নম্বর : ১৪৫৩  
বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ২৩ চৈত্র (৬ এপ্রিল) :    

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Our Planet, Our Health’ যার বাংলা ভাবানুবাদ ‘সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্যখাতের সকল শাখায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাস্থ্যসূচকে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও নিয়োগ, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার। স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে জাতিসংঘ থেকে সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। মা ও শিশুদের টিকা প্রদানের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।        

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে বৈশ্বিক অঙ্গীকারের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তবে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবার সকল স্তরে এসব সেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকুক - বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এ প্রত্যাশা করি। 

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।     

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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